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আস্‌সালামু আলাইকুম and a very good morning to you all. 

প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। 
এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, আঞ্চলিক পরিকল্পনা এবং ‘ঢাকা ঘোষণা ২০১৫’-এর কর্মপন্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। 
দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংযুক্ত করার এ আন্তর্জাতিক উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।
সুধী,
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। বাংলাদেশ দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে এগিয়ে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের ভূমিকা নগণ্য হলেও এরফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, টর্নেডো, বজ্রপাত, ভূমিধসের মত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশকে প্রায়শই মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিগত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ২০০টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছে। এরফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনহানিসহ প্রচুর সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। 
জার্মানওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত Global Climate Risk Index 2018 অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১ হাজার চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে। এরফলে প্রায় ৫ লাখ ২৪ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। এসব দুর্যোগে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩.১৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। 
২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পরপর দু’বার চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগ কবলিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬ষ্ঠ।
সুধিবৃন্দ, 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও বর্তমানে আমরা ১৯৭০ সালের তুলনায় প্রায় ৪ গুন বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। চলতি অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.৬৫ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার।
বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। তিনটি শর্তের সবগুলিই পূরণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সনদ লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সর্বজনীন শিক্ষা এবং স্যানিটেশনের মত আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে। 

আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা হ্রাস, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার জন্য কাজ করছি। 
সুধী,

জাতির পিতা ১৯৭২ সালে সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রস্ত্তত করেছিলেন। যা ছিল বিশ্বব্যাপী জনসম্পৃক্ত দুর্যোগ প্রস্ত্ততি কর্মসূচিগুলোর মধ্যে প্রথম উদ্যোগ। 

১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হলেও ২০০৭ সালের সিডরে সাড়ে তিন হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় আমাদের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদানের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন, আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন এবং দুর্যোগের প্রস্তুতি ও উদ্ধার কার্যক্রমে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টার ফলেই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আমাদের এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। 
আমরা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও এখন সিপিপি মডেল অনুসরণ ও সম্প্রসারণ করছি। দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমের পরিবর্তে আমরা টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করেছি। যা আমাদের সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্যারিস চুক্তি-২০১৫ এর মত আন্তর্জাতিক নীতি কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করেছে।
সুধিবৃন্দ, 
২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে আমরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দেশের সকল মানুষকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়ও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এগুলো হ’ল:
· সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঝুঁকি অবহিতকরণ উন্নয়ন কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তকরণ। 
· দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। 
· বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশনাল সেন্টার স্থাপন। 
· দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে গত সাড়ে ৯ বছরে সারাদেশে ৪ হাজার ৮৮টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। 
· এছাড়া ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
· ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও ৬৬টি ত্রাণ গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
· দুর্যোগকালীন সময়ে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা ও তাঁদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। 
· দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে খাদ্যাভাব মেটাতে দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলার ৫ লাখ পরিবারের মধ্যে ৫৬ কেজি চাউল বা ৪০ কেজি ধান ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি করে ফুডগ্রেড প্লাস্টিকের তৈরি পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হচ্ছে।
· ফলে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার ৫ লাখ পরিবার প্রায় ২৮ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বা বীজ সংরক্ষণের সুযোগ পাবেন। 
· দুর্যোগে ব্যবহারের জন্য ১০ হাজার ৫০০ তাবু ও ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। 
· উপকূলীয় জেলাসমূহে ৫৬ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক গঠন করা হচ্ছে। 
· ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে প্রায় ৩২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 
· দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ নম্বরে  টোল ফ্রি IVR পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। 
· প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩’ এবং ‘নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩’ প্রণয়ন।
বাংলাদেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং সাড়াদান কৌশলে প্রতিবন্ধিতা বিষয়কে অন্তর্ভুক্তির জন্য দুর্যোগ বিষয়ক বৈশ্বিক প্লাটফর্মে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরফলে ‘সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন ২০১৫-২০৩০’ কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।
সুধী, 
দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে থাকেন। এ সময় পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব ভৌত অবকাঠামোর ঘাটতি এবং দক্ষ কর্মীর অভাব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি সাড়াদান বাধাগ্রস্ত করে।
২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক ১ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ‘ঢাকা ঘোষণা’ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।
ইউএনআইএসডিআর ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যাঁরা নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৭ম এএমসিডিআরআর সম্মেলনে গৃহীত ‘নয়াদিল্লী ঘোষণা ২০১৬’ তে ‘ঢাকা ঘোষণা’কে স্বীকৃতি প্রদানে সহায়তা করেছেন আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 
ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশের ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি’ (সিপিপি)-কে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরণের জন্য উত্তম কর্মসূচি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।  
আমি আশা করি, এই সম্মেলন হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নে এবং দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী করতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণে সহায়তা করবে। 

আমি এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সকলকে তাঁদের উন্নয়ন ও দুর্যোগ ঝুঁকি কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অন্তর্ভুক্তিকরণের জোরালো আহবান জানাচ্ছি। 
আমি International Focal Point, Advisory Group on DIDRM, Bangladesh এবং WHO Goodwill Ambassador for Autism in South-East Asia Region-এর সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়টিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিম-লে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ জানাই । 
সুধিবৃন্দ,  
আমি আশা করি, এ সম্মেলন সকল দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথিদের ঢাকায় অবস্থান আনন্দময় ও স্মৃতিময় হোক এই কামনা করি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি প্রতিবন্ধিতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

